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সূরা আেল ইমরান; আয়াত ১-৭

সূরা আেল ইমরােন েমাট ২০০ আয়াত রেয়েছ। এসব আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হেয়েছ। আেল ইমরান অর্থ
‘ইমরােনর বংশধর'। এই সূরার ৩৩ নম্বর আয়াত অনুসাের সূরািটর নামকরণ করা হেয়েছ আেল ইমরান।
হযরত মুসা (আ.) ও হযরত মিরয়ম (আ.) উভেয়র িপতার নাম ইমরান। তাই ইমরােনর বংশধর বলেত হযরত
মুসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)'র বংশধরেক েবাঝােনা হেয়েছ। অবশ্য এই সূরায় শুধু হযরত মিরয়েমর
জন্ম,তার  ইবাদত  এবং  তার  সন্তান  ঈসা  (আ.)'র  জন্েমর  ঘটনা  িনেয়  আেলাচনা  রেয়েছ।  ইমরােনর

বংশধররা আল্লাহর িবেশষ রহমতপ্রাপ্ত বংশ িহেসেব সুপিরিচত।

,এই সূরার প্রথম ও দ্িবতীয় আয়ােত বলা হেয়েছ

(২) ُوم َالْق هُوَ الْحَي ِهُ لاَ إلَِهَ إلاالل (১) الم

 

(আিলফ-লাম-মীম।" (৩:১"

(আল্লাহ ছাড়া েকান উপাস্য েনই। িতিন িচরঞ্জীব,িচরস্থায়ী বা সর্বদা িবরাজমান।" (৩:২"

 

আিলফ-লাম-মীম'সম্পর্েক  সূরা  বাকারাহ'র  প্রথেম  আমরা  আেলাচনা  কেরিছ।  আমরা  বেলিছলাম'
েকারআেনর ২৮িট সূরার আেগ এ ধরেনর অক্ষর রেয়েছ এবং এসব অক্ষেরর প্রকৃত রহস্য আল্লাহ ও
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই ভােলা জােনন। েকারআেনর এসব িবচ্িছন্ন অক্ষেরর মাধ্যেম সম্ভবত
এটাই েবাঝােনা হেয়েছ েয,আল্লাহর অেলৗিকক িনদর্শন েকারআন সবার পিরিচত বর্ণমালা িদেয়ই
েলখা হেয়েছ। তাই কােরা সাধ্য থাকেল েস েযন এসব বর্ণমালা িদেয়ই েকারআেনর মত অেলৗিকক
গ্রন্থ  রচনার  চ্যােলঞ্জ  গ্রহণ  কের,িকন্তু  এমন  সাধ্য  কােরা  েনই।  এরপর  দ্িবতীয়  আয়ােত
আল্লাহর  িকছু  গুণাবলীর  কথা  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  আল্লাহ  সমস্ত  পূর্ণতার  অিধকারী  এবং



িতিন সমস্ত েদাষ ও অপূর্ণতা েথেক মুক্ত। আল্লাহ শুধু সত্ত্বাগতভােব নন,গুণাবলীর িদক
েথেকও িতিন অদ্িবতীয় এবং অতুলনীয়। আমােদর জ্ঞান ও শক্িত সীিমত। আল্লাহর সত্ত্বা অসীম
ও  স্থায়ী।  আমরা  অতীেত  িছলাম  না  এবং  ভিবষ্যেতও  থাকব  না।  িকন্তু  আল্লাহ  সব  সময়ই
িছেলন,এখনও  আেছন  এবং  ভিবষ্যেতও  থাকেবন।  তাই  একমাত্র  িতিনই  প্রশংসা  পাবার  ও  উপাস্য

হবার েযাগ্য। আল্লাহ ছাড়া অন্য িকছু বা অন্য েকউই উপাস্য বা প্রভু হবার েযাগ্য নয়।

এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হল,কােরা ক্ষমতা,সম্পদ ও পেদর কারেণ তার সামেন নত না হেয়
একমাত্র আল্লাহর বন্েদগী বা উপাসনা করা উিচত। কারণ,অন্যেদর যতই ক্ষমতা ও সম্পদ থাকুক
না েকন তা আল্লাহরই দান। আর আল্লাহ সব ধরেণর েদাষ,ত্রুিট এবং অপূর্ণতা েথেক সম্পূর্ণ

মুক্ত।

 

-এরপর এই সূরার ৩ ও ৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

نْجِلَ (৩) مِنْ قَبْلُ هُدًى قًا لمَِا بَْنَ يَدَيْهِ وَأنَْزلََ التوْراَةَ وَالإِْ مُصَد ابَ باِلْحَقَِلَ عَلَيْكَ الْكَنز
(৪)ٍقَامِْزٌ ذُو انِهُ عَزهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللنَ كَفَروُا بآِيََاتِ اللِذال ِاسِ وَأنَْزلََ الْفُرْقَانَ إنللِن

 

িতিন  (  আল্লাহ  )  সত্যসহ  েতামার  প্রিত  গ্রন্থ  অবতীর্ণ  কেরেছন  যা  এর  পূর্ববর্তী"
(গ্রন্েথর  সত্যায়নকারী।"  (৩:৩

িতিন  এর  আেগ  মানবজািতর  পথ  প্রদর্শেনর  জন্য  তওরাত  ও  ইঞ্িজল  অবতীর্ণ  কেরিছেলন  এবং"
িতিনই  ন্যায়  ও  অন্যােয়র  পার্থক্যকারী  েফারকান  বা  েকারআন  অবতীর্ণ  কেরেছন।
িনশ্চয়ই,যারা  আল্লাহর  িনদর্শনাবলীেক  অিবশ্বাস  কের  তােদর  জন্য  কেঠার  শাস্িত  আেছ।

(আল্লাহ  অতুলনীয়  মহাপরাক্রমশালী  এবং  দণ্ডিবধায়ক।"  (৩:৪

রাসুল  (সা.)-র  যুেগ  ঐশীগ্রন্েথর  েকান  েকান  অনুসারী  তওরাত  ও  ইঞ্িজল  অবতীর্ণ  হবার  পর
অন্য আেরকিট গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ায় িবস্ময় প্রকাশ করত। তারা ইসলােমর নবী ও েকারআেনর
প্রিত  ঈমান  আনেত  রাজী  িছল  না।  এই  আয়ােত  তােদর  আপত্িতর  জবােব  বলা  হেয়েছ  েয,আল্লাহ
িবিভন্ন যুেগ মানুেষর পথ প্রদর্শেনর জন্য অেনক নবী মেনানীত কেরেছন এবং নবীেদর মধ্েয



কােরা কােরা কােছ গ্রন্থ ও নতুন িবধান বা শরীয়ত িদেয়েছন। এই সব নবী ও ঐশী গ্রন্থ এেক
অপেরর  সত্যতার  স্বীকৃিত  িদেয়েছ।  কারণ  সমস্ত  নবী  ও  ঐশী  গ্রন্থ  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক
এেসেছ এবং এসবই সত্য ও যথার্থ । আর এেত িবস্িমত হওয়ার িকছু েনই। েয আল্লাহ,মুসা ও ঈসা
(আ.)'র কােছ যথাক্রেম তওরাত ও ইঞ্িজল নােজল কেরেছন,িতিনই মুহাম্মদ (সা.)'র কােছ েকারআন
নােজল কেরেছন। তাই েকউ যিদ সত্েযর অনুসারী হয়,তাহেল তােদরেক পিবত্র েকারআেনর প্রিতও
ঈমান আনেত হেব। যিদ েকউ েকারআনেক সত্য বেল িবশ্বাস না কের,তাহেল েস দুিনয়া ও পরকােল

আল্লাহর শাস্িতর মুেখামুখী হেব এবং এই শাস্িত েথেক বাঁচার েকান পথ েনই।

 

,এই আয়াত েথেক আমরা যা িশখেত পাির তা হেলা

প্রথমত  :  নবী  পাঠেনা  ও  ঐশী  গ্রন্থ  নােজেলর  উদ্েদশ্য  মানুষেক  পথ  িনর্েদশনা  েদয়া  এবং
সত্েযর ছায়াতেল মানুষেক ঐক্যবদ্ধ করা,মানুেষর মধ্েয মতেভদ সৃষ্িট করা নবী পাঠােনা ও

ঐশী গ্রস্থ নােজেলর উদ্েদশ্য নয়।

দ্িবতীয়ত : সত্যেক জানার ক্েষত্ের যখনই অসুিবধা বা অস্পষ্টতা েদখা েদেব,তখনই পিবত্র
েকারআনেক সত্য ও িমথ্যা যাচাইেয়র মানদণ্ড িহেসেব ব্যবহার করেত হেব।

 

-এরপর সূরা ইমরােনর ৫ ও ৬ নম্বর আয়ােত আল্লাহ পাক বেলেছন

ركُُمْ فِي الأْرَْحَامِ كَيْفَ ذِي يُصَوهُوَ ال (৫) ِمَاء هَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأْرَْضِ وَلاَ فِي السالل ِإن
(৬) ُزُ الْحَكِيمِهُوَ الْعَز ِيَشَاءُ لاَ إلَِهَ إلا

(িনশ্চয়ই আল্লাহর কােছ আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডেলর েকান িকছু েগাপন েনই।" (৩:৫"

িতিনই  মাতৃগর্েভ  েযভােব  ইচ্েছ  েতামােদর  আকৃিত  গঠন  কেরন,িতিন  ছাড়া  েকান  উপাস্য"
(েনই,িতিন  মহাপরাক্রান্ত  িবজ্ঞানময়।"  (৩:৬

আল্লাহেক  ভুেল  যাওয়া  পােপর  অন্যতম  উৎস।  পাপীরা  এটা  ভুেল  যায়  েয,আল্লাহ  তােদর  সামেন
রেয়েছন  এবং  তারা  যা  বলেছ,করেছ  ও  শুনেছ  আল্লাহ  তা  জােনন।  িকন্তু  আল্লাহ  েয  শুধু



মানুেষর তৎপরতা সম্পর্েক অবিহত তা নয়,একইসঙ্েগ িতিন আকাশ ও জমীেনর সবিকছু তথা সৃষ্িট
জগেতর  সবিকছুই  েদখেছন  এবং  েকান  িকছুই  আল্লাহর  কােছ  েগাপন  নয়।  অন্য  সবার  কােছ
অদৃশ্যমান  েয  ভ্রুণ  মােয়র  গর্েভ  থােক,আল্লাহ  েয  েস  সম্পর্েকও  অবিহত  তা-ই  নয়,িতিন-ই
গর্ভস্থ িশশুর আকার-আকৃিত িনর্ধারণ কের েদন এমনিক সন্তােনর ওপর বাবা- মােয়র েজেনিটক
বা  বংশগিতর  প্রভাবও  আল্লাহর  ইচ্ছা  ও  েকৗশলময়  প্রজ্ঞার  বাইের  কার্যকরী  হয়  না।
িবেশষভােব  উল্েলখেযাগ্য  িবষয়  হল,মানুেষর  আকৃিত  িনর্ধারেণর  িবষয়িট  েকারআন  অবতীর্ণ
হওয়া সম্পর্িকত আয়ােতর পরই উল্েলিখত হেয়েছ। সম্ভবত: এখােন এটা েবাঝােনা হচ্েছ,েয মহান
আল্লাহ মাতৃগর্েভ মানুেষর আকৃিত দান কেরন,িতিনই িবিধ-িবধান ও গ্রন্থ পািঠেয় মানুষেক

সুিশক্িষত কেরন এবং সমাজেকও সুগিঠত কেরন।

,এই দুই আয়ােতর িশক্ষণীয় কেয়কিট িবষয় হেলা

প্রথমত : সংখ্যা ও ব্যক্িতর আিধক্য স্থান,বস্তু ও সময় এসেবর েকান িকছুই আল্লাহর কােছ
েগাপন নয়।

দ্িবতীয়ত : যিদও আল্লাহ সব কােজর ক্ষমতা রােখন িকন্তু তা সত্ত্েবও িতিন তার প্রজ্ঞার
িবপরীত েকান কাজ কেরন না এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও তার প্রজ্ঞার মধ্েয েকান ৈবপরীত্য েনই।

 

-এরপর সপ্তম আয়ােত বলা হেয়েছ

ا الذِنَ َابِ وَأخَُرُ مُتشََابهَِاتٌ فَأمَِالْك ُأم ابَ مِنْهُ آيََاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَِذِي أنَْزلََ عَلَيْكَ الْكهُوَ ال
فِي قُلُوبهِِمْ زَْغٌ فَيَتبعُِونَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ ابْتغَِاءَ الْفِْنَةِ وَابْتغَِاءَ َأْوِيلهِِ وَمَا يَعْلَمُ َأْوِيلَهُ إلاِ اللهُ

(৭) ِأوُلُو الأْلَْبَاب ِرُ إلاك نَا وَمَا يَذَمِنْ عِنْدِ رب ا بهِِ كُلاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمََنوَالر

িতিনই  আপনার  প্রিত  িকতাব  নািযল  কেরেছন।  তােত  িকছু  আয়াত  রেয়েছ  সুস্পষ্ট,েসগুেলাই"
িকতােবর আসল অংশ। আর অন্যগুেলা রূপক। সুতরাং যােদর অন্তের কুিটলতা রেয়েছ,তারা িফৎনা
িবস্তার  এবং  অপব্যাখ্যার  উদ্েদেশ  যা  রূপক  তা  অনুসরণ  কের।  আর  েসগুেলার  ব্যাখ্যা
আল্লাহ  ব্যতীত  েকউ  জােন  না।  আর  যারা  জ্ঞােন  সুগভীর  তারা  বেলনঃ  আমরা  এর  প্রিত  ঈমান
এেনিছ।  এই  সবই  আমােদর  পালনকর্তার  পক্ষ  েথেক  অবতীর্ণ  হেয়েছ।  আর  বুদ্িধমান  েলােকরা



(ছাড়া  অপর  েকউ  িশক্ষা  গ্রহণ  কের  না।"  (৩:৭

এই আয়ােত েমাহকামাত ও েমাতাশােবহাত আয়ােতর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ। আয়ােত েমাহকাম অর্থ
েসই সব আয়াত,েযসব আয়ােতর অর্থ স্পষ্ট। েযমন,সূরা ইখলােসর ‘‘কূল হুয়া আল্লাহু আহাদ" এই
আয়ােতর অর্থ হল ‘আল্লাহ এক'।  এই  আয়াত হল েকারআেনর িভত্িত। অর্থাৎ এই আয়ােতর মাধ্যেম
অন্য অেনক আয়ােতর ব্যাখ্যা েদয়া হেয়েছ। অন্যিদেক েযসব আয়ােতর অর্থ জিটল েস সব আয়াতেক
বলা  হয়  ‘আয়ােত  েমাতাশােবহাত'।  এই  সব  আয়ােতর  কেয়ক  ধরেনর  অর্থ  থাকেত  পাের।
েযমন,‘‘ইয়াদুল্লােহ ফাওক্বা আইদীহীম''এই আয়ােতর শাব্িদক অর্থ,আল্লাহর হাত তােদর হােতর
ওপর  রেয়েছ।  এটা  স্পষ্ট,আল্লাহর  েকান  শরীর  েনই  বেল  তার  হাত  থাকাও  সম্ভব  নয়।  এখােন
শক্িত ও কর্তৃত্ব েবাঝােত রূপকার্েথ ‘হাত'  শব্দিট উল্েলখ করা হেয়েছ। আসেল আল্লাহ এই
জগেতর উচ্চতর জ্ঞানেক যতটা সম্ভব সাধারণ মানুেষর উপলব্িধর বর্ণনা কেরেছন। িকন্তু তা
সত্ত্েবও  আল্লাহর  গুণাবলী  ও  েখাদায়ী  কর্মকাণ্েডর  মত  েকান  েকান  িবষয়  বুঝেত  পারাটা
অেনক  মানুেষর  জন্যই  খুব  কিঠন।  শুধুমাত্র  জ্ঞানী  ও  পিবত্র  অন্তেরর  মানুেষরাই  এইসব
শব্েদর  মর্মার্থ  বুঝেত  পােরন।  আর  এই  সুেযােগ  এক  শ্েরণীর  েলাক  সাধারণ  মানুষেক
িবভ্রান্ত  করার  জন্য  েকারআেনর  স্পষ্ট  আয়াতেক  বাদ  িদেয়  জিটল  আয়াতগুেলা  িনেয়  ৈহ-ৈচ
কের। এক সত্যেক মানুেষর কােছ েগাপন েরেখ িনেজেদর স্বার্থ হািসল করেত চায়। তারা এই সব
আয়ােতর প্রকৃত অর্েথর পিরবর্েত িনেজেদর মতামতেকই আয়ােতর অর্থ িহেসেব চািলেয় িদেয় বেল
েয,আমরা  যা  করিছ,েকারআনও  তাই  বলেছ।  এভােব  তারা  েকারআনেক  িনেজেদর  িবকৃত  ও  ভুল
িচন্তাধারার প্রমাণ িহেসেব উল্েলখ কের। অথচ আল্লাহ এই আয়ােতর েশষাংেশ বলেছন,জ্ঞােনর
জগেত  যােদর  অবস্থান  গভীর  তারা  তথা  নবী  ও  আল্লাহর  ৈনকট্য  প্রাপ্ত  মানুেষরাই  জিটল
আয়ােতর রহস্য েবােঝন এবং তারাই এসব আয়ােতর প্রকৃত অর্থ মানুেষর কােছ বর্ণনার ক্ষমতা

রােখন।

এই  আল্লাহর  অসীম  জ্ঞান  েথেক  উৎসািরত  েকারআেনর  বাণীর  অর্থ  বুঝেত  হেল  এমন
ব্যাখ্যাকারীর প্রেয়াজন িযিন ঐশী জ্ঞান লাভ কেরেছন এবং িযিন আল্লাহর লক্ষ্য েবাঝার

ক্ষমতা রােখন।

-এবাের এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা এেক এেক তুেল ধরিছ



প্রথমত  :  েকারআেনর  েকান  েকান  আয়ােতর  অর্থ  এত  উঁচু  ভাবধারার  েয,শুধুমাত্র  প্রকৃত
জ্ঞানী ও সত্য অনুসন্ধানীরাই তা েবাঝার ক্ষমতা রােখন। তাই আমরা েকারআেনর েকান আয়ােতর

অর্থ যিদ বুঝেত না পাির,তখন েযন আমরা মনগড়া ব্যাখ্যার আশ্রয় না েনই।

দ্িবতীয়ত  :  েকান  েকান  মানুষ  ইসলাম  ও  েকারআেনর  নাম  িদেয়  সমােজ  িনেজেদর  িবকৃত
িচন্তাধারা  প্রচার  করেছ।  তাই  আমােদরেক  এমন  বর্ণনার  অনুসারী  হেত  হেব  েযগুেলা  নবী  ও

তার আহেল বাইেতর মাধ্যেম উদ্ধৃত হেয়েছ।

তৃতীয়ত : শুধু দ্বন্দ্ব ও িববাদই েফতনা নয়। সবেচেয় বড় েফতনা বা িবশৃঙ্খলা হল েকারআেনর
তথা আল্লাহর বাণীেক িবকৃত করা ও ধর্েমর বাস্তবতােক েগাপন রাখা। আল্লাহ আমােদর েক সব

ধরেনর িবভ্রান্িত েথেক দূের রাখুন


